দুই নেত্রী এক টেবিলে বসলেই সমস্যার সমাধান হবে না
বিচারপতি হাবিবুর রহমান ॥ দেশে ভিন্নমত থাকবেই
স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের চলমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিজেদেরই সমাধান করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ এসে সমাধান দিতে পারবে না। তা মেনে নেয়াও যায় না। এ সমস্যার সমাধান হতে হবে মেড ইন বাংলাদেশের ভিত্তিতে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় হতাশ ননও বলে জানিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। দুই নেত্রী এক সঙ্গে বা এক টেবিলে বসলেই সমস্যার সমাধান হবে বলেও তিনি মনে করেন না। তিনি বলেন, অতীতে তাঁরা এক সঙ্গে বসেছেন, আন্দোলনও করেছেন কিন্তু কোন সমাধান হয়নি। 
তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, গণতন্ত্রে ভিন্ন মত থাকবে। মতবিনিময়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজব। ভিন্ন মত না থাকলে সম্ভাব্য সমাধান থেকে বঞ্চিত হব। কিন্তু আমরা নিজেদের বঞ্চিত করতে পারি না। নেতারা কথা বলছেন, আমরা তা শুনব। তাঁদের শ্রদ্ধা জানাব। দেশের অবস্থা নাজুক বলে তো আর চুপ করে থাকা যায় না। পালিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। আশা করি সমাধান পাব; যার মাধ্যমে এগিয়ে যাব।
সোমবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ইইউ-সার্ক সহযোগিতা বিষয়ক এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। হাবিবুর রহমান বলেন, ৪০ বছর ধরে দেশের যে পরিবর্তন চলছে, বর্তমানেও একইভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। এখানে নতুন কিছু বলার নেই, করার নেই, শেখার নেই, কোন সুপারিশও নেই। নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। 
ইইউ-সার্ক কো-অপারেশন শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে তিনি বলেন, সাউথ এশিয়ার তরুণদের কাজ করার মতো অফুরন্ত প্রাণশক্তি আছে। তারা অনেক প্রাণবন্ত। তারা এখন ভিসামুক্ত বিশ্ব চায়। তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়েই রাজনীতির ধারার পরিবর্তন করতে হবে। তিনি বলেন, সবাইকে মানবতার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। নিজের দেশ ও অঞ্চলের সমস্যাগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কাউকে গুরু বা নেতা মনে না করে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে হবে।
সাউথ এশিয়া ইউথ ফর পিস এ্যান্ড প্রোসপারিটি সোসাইটি এ সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ডেইলি সান সম্পাদক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সিএম শফি সামি, ঢাকাস্থ নেপাল দূতাবাসের ডেপুটি চীফ অব মিশন কে.সি. আরিয়াল, ভুটান দূতাবাসের ডেপুটি চীফ অব মিশন কারমা এস. তিসোর, শ্রীলঙ্কা হাইকমিশনের মিনিস্টার এ.জি. অ্যাবেয়সেকেরা, ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মনোজ কুমার মহাপাত্র, পাকিস্তান হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি আমির আহমেদ অটোজাই, ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রুরাল ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জয়ন্ত চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ। সাবেক উপদেষ্টা ড. শফি সামি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সম্ভাবনাময় হলেও তার বিকাশে অনেক বাধা রয়েছে। দারিদ্র্য, বর্ধিত জনসংখ্যা ও অশিক্ষা এ অঞ্চলের দেশগুলোর প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও সার্ক সহযোগিতা একত্রে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারে। এটা সম্ভব হলে সমস্যা সমাধানে অগ্রগতির সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন তিনি। 
ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রুরাল ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বের প্রতিটি দেশ নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সার্কের পারস্পরিক সম্পর্ক সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
এ.জি. অ্যাবয়সেকেরা বলেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও সার্কের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হলে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ আরও উন্নত হবে। ফলে এসব দেশ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তান হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি আমির আহমেদ অটোজাই বলেন, উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার কোন বিকল্প নেই। বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে। মানবসম্পদ সাউথ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ অঞ্চলের মানবসম্পদকে ব্যবহার করলে উভয় অঞ্চল লাভবান হবে।
